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প্রতিমন্ত্রীর নির্দেশে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের দুই কর্মচারী
এবং প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের এক কর্মচারীকে সাময়িক বরখাস্ত

ঢাকা, ৯ জ্যৈষ্ঠ (২৩ মে): 
মৃত প্রবাসী কর্মীর পরিবারের আর্থিক অনুদান মঞ্জুরির বিনিময়ে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের দুই কর্মচারীকে চাকরি থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। আজ বোর্ডের এক অফিস আদেশের মাধ্যমে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তাছাড়া ঋণ দেওয়ার কথা বলে ঘুষ গ্রহণের অভিযোগে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের একজন পিয়নকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। 

সাময়িকভাবে বরখাস্ত হওয়া কর্মচারীরা হলেন ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের নিরাপত্তা প্রহরী মোঃ শফি উদ্দিন, অফিস সহায়ক পলাশ চন্দ্র রায় এবং প্রবাসী কল্যাণ বাংকের পিয়ন শামিম।

সৌদি আরবে মৃত্যুবরণকারী প্রবাসী কর্মী মোঃ কাইয়ুম (পিতা: মৃত মোঃ হাফিজ উদ্দিন, গ্রাম: পাতলাশী, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ) এর পরিবারের অনুকূলে মৃত্যুর কারণে আর্থিক অনুদান প্রদানের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য উক্ত দুই কর্মচারী ভুক্তভোগী পরিবারের কাছ থেকে অনৈতিকভাবে নগদ অর্থ গ্রহণ করেন। অন্যদিকে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের পিয়ন শামিম ভুক্তভোগীকে ঋণ দেওয়ার কথা বলে অনৈতিকভাবে অর্থ গ্রহণ করেন। এসব বিষয়ে News 24 এর সাংবাদিক সাজ্জাদ হোসাইন ও ভুক্তভোগী পরিবার সুনির্দিষ্ট ভিডিও প্রমাণসহ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মোঃ নুরুল হক এর নিকট অভিযোগ দায়ের করেন।

প্রতিমন্ত্রী তাৎক্ষণিকভাবে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক ও অভিযোগকারীদের নিয়ে অভিযুক্তদের দপ্তরে যান, অভিযোগের সত্যতা নিশ্চিত করে সাময়িক বরখাস্ত করার নির্দেশ দেন। কর্মচারীদের এমন আচরণ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সুনাম ও ভাবমূর্তি মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ণ করেছে এবং তা শৃঙ্খলা ভঙ্গের শামিল। তাই ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড এবং প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের নিজ নিজ বিধি অনুযায়ী আজ থেকে তাদের চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। সাময়িক বরখাস্তকালে প্রচলিত বিধি মোতাবেক তারা খোরপোশ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, রেমিট্যান্স যোদ্ধা প্রবাসী এবং তাদের পরিবারের সেবা প্রদানে দেশে এবং দূতাবাসে যেকোনো ধরনের অনিয়ম, দুর্নীতি বা হয়রানির বিরুদ্ধে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি অনুসরণ করা হবে। প্রবাসীদের সহযোগিতায় কোনো গাফিলতি ও অনিয়ম সহ্য করা হবে না উল্লেখ করে অন্য কর্মকর্তাদেরও তিনি সতর্ক করেন।
#
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তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মে ২০২৬ মাসের আর‌এডিপি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

ঢাকা, ৯ জ্যৈষ্ঠ (২৩ মে): 

আজ রাজধানীর আগারগাঁওয়ে আইসিটি টাওয়ারের সভাকক্ষে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের  মে ২০২৬ মাসের আর‌এডিপি (RADP) পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী ফকির মাহবুব আনাম।

সভায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের চলমান কার্যক্রম, বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এ সময় প্রকল্প পরিচালকরা প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি উপস্থাপন করেন।

মন্ত্রী দেশের প্রযুক্তিগত রূপান্তর কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করতে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান। তিনি প্রযুক্তিনির্ভর সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিকতার সাথে কাজ করার নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ দ্রুত ও কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্ব দেন। 

আইসিটি বিভাগের সচিব কাজী আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে সভায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিনিধিসহ প্রকল্প পরিচালকরা উপস্থিত ছিলেন।

#
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আগামীকাল থেকে নৌপথে ঈদযাত্রা স্বস্তিদায়ক করতে 
  বসিলা ও শিমুলিয়া ঘাটে বিশেষ লঞ্চ সার্ভিস চালু
                                    ---নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী
ঢাকা, ৯ জ্যৈষ্ঠ (২৩ মে): 
নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী মোঃ রাজিব আহসান বলেছেন, সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর ঢাকা নদীবন্দর (সদরঘাট) এলাকায় যাত্রীদের নিরাপদ, সুশৃঙ্খল ও সাশ্রয়ী নৌযাত্রা নিশ্চিত করতে ব্যাপক উন্নয়ন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষ্যে নৌপথে যাত্রীসেবা আরো সহজ ও নিরাপদ করতে এসব উদ্যোগের কার্যকারিতা জোরদার করা হয়েছে। সদরঘাটে যাত্রীচাপ কমানোর লক্ষ্যে আগামীকাল থেকে বসিলা ও শিমুলিয়া লঞ্চঘাট থেকে বিশেষ  লঞ্চসার্ভিস চালু করা হচ্ছে।

আজ সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল ও বসিলা লঞ্চঘাট পরিদর্শনকালে নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন। এসময় তিনি যাত্রীসেবা, নিরাপত্তা ও টার্মিনাল ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করেন এবং সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন,  একইসঙ্গে সরকার নির্ধারিত ভাড়ার চেয়েও কম মূল্যে যাত্রী পরিবহন নিশ্চিত করা হয়েছে এবং প্রতিটি লঞ্চে ডিজিটাল ভাড়া তালিকা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে যাত্রীরা সহজেই নির্ধারিত ভাড়া সম্পর্কে জানতে পারেন। ঈদযাত্রায় যাত্রী হয়রানি কমাতে ঈদের আগে ৫ দিন এবং পরে ৫ দিন ফ্রি কুলি সার্ভিস ও ট্রলি সেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া বয়স্ক ও অসুস্থ যাত্রীদের জন্য ক্যাডেটদের মাধ্যমে হুইলচেয়ার সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

রাজিব আহসান বলেন, যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করতে টার্মিনালে যাত্রী ছাউনি, পর্যাপ্ত চেয়ার ও বিশ্রাম ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হয়েছে। টার্মিনাল এলাকায় পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় অতিরিক্ত জনবল নিয়োজিত করা হয়েছে এবং হকারদের দৌরাত্ম্য নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত তদারকি জোরদার করা হয়েছে। নৌকা ও ট্রলারের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণভাবে লঞ্চে যাত্রী উঠানামা বন্ধে নৌপুলিশ ও কোস্ট গার্ডের তদারকি বৃদ্ধি করা হয়েছে। পাশাপাশি পন্টুনে নিরাপদে ওঠানামার সুবিধার্থে টার্মিনালের পূর্ব ও পশ্চিম পাশে দুটি নিচু স্টেপ পন্টুন স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া ওয়াচ টাওয়ার কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে লঞ্চের বোর্ডিং ব্যবস্থাপনা আধুনিক করা হয়েছে এবং টার্মিনাল এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর টহল বৃদ্ধি করা হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, যাত্রীসেবায় কোনো ধরনের অনিয়ম বা অবহেলা সহ্য করা হবে না। নিরাপদ, স্বস্তিদায়ক ও সুশৃঙ্খল নৌযাত্রা নিশ্চিত করতে সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে।

পরিদর্শনকালে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বিআইডব্লিউটিএ, বিআইডব্লিউটিসি, নৌপরিবহন অধিদপ্তর এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
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প্রকৌশলীদের প্রতি জনগণের প্রত্যাশা অনেক বেশি
                                  ---স্থানীয় সরকার মন্ত্রী
ঢাকা, ৯ জ্যৈষ্ঠ (২৩ মে): 

প্রকৌশলীদের প্রতি জনগণের প্রত্যাশা অনেক বেশি উল্লেখ করে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, দেশের উন্নয়ন ও নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রকৌশলীদের আরো সক্রিয়, দায়িত্বশীল ও কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে। 
আজ রাজধানীর রমনায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (আইইবি) মিলনায়তনে এর ৭৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী (ইঞ্জিনিয়ার্স ডে) উপলক্ষ্যে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী বলেন, আইইবি শুধু প্রকৌশলীদের একটি সংগঠন নয়, বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা ও উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এসময় তিনি দেশের উন্নয়নে প্রকৌশলীদের ভূমিকা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। 
মন্ত্রী আরো বলেন, আমরা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছি, গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করেছি এবং অধিকার আদায়ে বারবার সংগ্রাম করেছি। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর সাধারণ মানুষের মধ্যে নতুন বাংলাদেশ গড়ার নতুন বোধ সৃষ্টি হয়েছে। তিনি সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আসুন, আমরা সকলে মিলে একটি নতুন বাংলাদেশ গড়ে তুলি।
প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু)-এর সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন খাতে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ কয়েকজন প্রকৌশলী ও জনপ্রতিনিধিকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। এ সময় সংসদ সদস্য সানজিদা ইসলাম (তুলি), মাঈনুল ইসলাম খান (শান্ত) এবং মোঃ আশরাফ উদ্দিন (বকুল) কে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।
অনুষ্ঠানে প্রকৌশলী, পেশাজীবী প্রতিনিধি ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।
#
চয়ন/শাহাদাত/ফেরদৌস/সঞ্জীব/কনক/আব্বাস/২০২৬/১৯৩৮ ঘণ্টা  


Handout                                                                                                           Number: 4097 

UAE Ambassador calls on Home Minister
Dhaka, 23 May: 
The Ambassador of the United Arab Emirates (UAE) to Bangladesh, Abdulla Ali Khaseif AlHmoudi paid a courtesy call on Home Minister Salahuddin Ahmed at his office room in the Ministry of Home Affairs at the Bangladesh Secretariat today.
During the bilateral meeting, held in a cordial and friendly atmosphere, detailed discussions took place on various issues of mutual interest including law and order and security issues, prevention of human trafficking, export of skilled manpower including drivers and gardeners from Bangladesh and arranging necessary training for them, increasing UAE investment and trade in Bangladesh, and a Mutual Legal Assistance Treaty.
Assuring the Ambassador of the Bangladesh government's full support in sending trained and skilled manpower to the UAE, the Home Minister said that both countries could jointly organize a six-month international-standard driver training course in Bangladesh. Those who successfully complete this training could be recruited as skilled drivers in the UAE. The Minister placed special emphasis on introducing a uniform driver training course for the Gulf Cooperation Council (GCC) or Gulf countries, and assured the Ambassador that a proposal regarding this would be sent to the Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment of Bangladesh for taking necessary steps.
During the meeting, the UAE Ambassador stated that Bangladesh and the United Arab Emirates are very close and long-standing friendly nations. Currently, around 2 million Bangladeshi migrants are working with high reputation in the UAE, contributing significantly to the economies of both countries. He noted that there is currently a huge demand for skilled drivers and gardeners in his country, and the UAE is particularly interested in recruiting trained manpower from Bangladesh in these fields. The Ambassador further informed that according to the UAE's state policy, specifically for the recruitment of drivers, undergoing a six-month specialized training course is mandatory.
Ambassador AlHmoudi expressed his optimism about taking the bilateral relations to new heights by further expanding the scope of cooperation with Bangladesh. He informed that various leading companies of the UAE are interested in making large-scale investments in Bangladesh's IT and emerging sectors, including cyber security. 
The meeting also featured discussions on the joint efforts of both countries to prevent and suppress human trafficking. The Ambassador informed that a Memorandum of Understanding (MoU) to address the human trafficking issue between the two countries is finalized and ready for signature. In response, the Home Minister suggested that a comprehensive 'Mutual Legal Assistance Treaty' could be signed between the two countries, which would encompass all types of criminal matters, including human trafficking prevention. The Minister expressed hope that this treaty would further consolidate the legal and security cooperation between the two nations.
Additional Secretary of the Political Wing of the Ministry of Home Affairs Dr. Ziauddin Ahmed, Joint Secretary of the Political-1 Branch Rebeka Khan, and Deputy Secretary of the Political-1 Section Begum Minara Nazmin, among others, were present during the meeting.
#
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তথ্যবিবরণী                                                                                                     নম্বর: ৪০৯৬ 
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ
ঢাকা, ৯ জ্যৈষ্ঠ (২৩ মে): 
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদের সাথে আজ বাংলাদেশ সচিবালয়ে তাঁর অফিসকক্ষে বাংলাদেশে নিযুক্ত সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রদূত Abdulla Ali Khaseif AlHmoudi সাক্ষাৎ করেছেন।
সাক্ষাৎকালে দু’দেশের আইনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা ইস্যু, মানবপাচার প্রতিরোধ, বাংলাদেশ থেকে ড্রাইভার ও মালীসহ দক্ষ জনবল রপ্তানি এবং এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ, বাংলাদেশে আমিরাতের বিনিয়োগ ও বাণিজ্য বৃদ্ধি এবং পারস্পরিক আইনগত সহায়তা চুক্তিসহ পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।
সংযুক্ত আরব আমিরাতে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনবল প্রেরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহায়তার আশ্বাস দিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, দুই দেশ যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশে ছয় মাস মেয়াদি আন্তর্জাতিক মানের ড্রাইভার প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করতে পারে। এই প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্নকারীদের দক্ষ চালক হিসেবে আরব আমিরাতে নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে। মন্ত্রী এ সময় গালফ কো-অপারেশন কাউন্সিল (GCC) বা গালফভুক্ত দেশগুলোর জন্য একটি অভিন্ন ড্রাইভার প্রশিক্ষণ কোর্স চালুর ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বাংলাদেশের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে মর্মে রাষ্ট্রদূতকে আশ্বস্ত করেন।
সাক্ষাৎকালে সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংলাদেশ ও সংযুক্ত আরব আমিরাত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও দীর্ঘদিনের বন্ধুপ্রতিম দেশ। বর্তমানে সংযুক্ত আরব আমিরাতে প্রায় ২০ লাখ বাংলাদেশি অভিবাসী অত্যন্ত সুনামের সাথে কর্মরত রয়েছেন, যারা দুই দেশের অর্থনীতিতেই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। তিনি উল্লেখ করেন, বর্তমানে তাঁর দেশে দক্ষ ড্রাইভার ও মালীর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত বাংলাদেশ থেকে এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষিত জনবল নিতে বিশেষভাবে আগ্রহী। রাষ্ট্রদূত আরো জানান, বিশেষ করে ড্রাইভার নিয়োগের ক্ষেত্রে আমিরাতের রাষ্ট্রীয় নীতিমালা অনুযায়ী ছয় মাসের বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক।
রাষ্ট্রদূত আল-হামুদী বাংলাদেশের সাথে সহযোগিতার ক্ষেত্র আরো বিস্তৃত করার মাধ্যমে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি জানান, সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিভিন্ন শীর্ষস্থানীয় কোম্পানি বাংলাদেশে সাইবার সিকিউরিটি-সহ তথ্যপ্রযুক্তি ও বিভিন্ন উদীয়মান সেক্টরে বড় পরিসরে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী। 
বৈঠকে মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমনে দুই দেশের যৌথ প্রয়াসের বিষয়ে আলোচনা হয়। রাষ্ট্রদূত জানান, দু’দেশের মধ্যে মানবপাচার ইস্যু মোকাবিলায় একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরের জন্য চূড়ান্তভাবে প্রস্তুত রয়েছে। এর প্রেক্ষিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, দু’দেশের মধ্যে একটি ব্যাপকভিত্তিক ‘পারস্পরিক আইনগত সহায়তা চুক্তি’ স্বাক্ষরিত হতে পারে, যা মানবপাচার প্রতিরোধসহ সকল ধরনের ফৌজদারি অপরাধমূলক বিষয়কে এর আওতাভুক্ত করবে। এই চুক্তি দুই দেশের আইনি ও নিরাপত্তা সহযোগিতাকে আরো সুসংহত করবে বলে মন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
সাক্ষাৎকালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের রাজনৈতিক অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব ড. জিয়াউদ্দিন আহমেদ, রাজনৈতিক-১ অধিশাখার যুগ্মসচিব রেবেকা খান এবং রাজনৈতিক-১ শাখার উপসচিব বেগম মিনারা নাজমীন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
#
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Handout                                                                                                           Number: 4095
UN Resident Coordinator calls on Home Minister
Dhaka, 23 May: 
The UN Resident Coordinator in Bangladesh, Carol Flore-Smereczniak, paid a courtesy call on Home Minister Salahuddin Ahmed at his office room in the Ministry of Home Affairs at the Bangladesh Secretariat today.
During the bilateral meeting, held in a cordial and friendly atmosphere, detailed discussions were held on various issues of mutual interest and bilateral cooperation, including the country’s law and order and security situation, resolving the Rohingya crisis, the increasing participation of Bangladesh Police in UN peacekeeping missions, implementation of Sustainable Development Goals (SDGs), and boosting trade, business, and investment.
During the meeting, the Minister highly praised the United Nations' support and cooperation in holding the 13th National Parliamentary Election in a free, fair, neutral, and festive atmosphere. Expressing gratitude for the visible role of the UN in various socio-economic and infrastructural developments of Bangladesh, the Minister expressed hope that this cooperation and bilateral partnership would become deeper, more consolidated, and dynamic in the near future.
The Resident Coordinator stated that the United Nations has been working uninterruptedly as a partner for the overall development, prosperity, and welfare of the people of Bangladesh. She sought the Minister’s valuable views and suggestions to identify strategic areas to further broaden and streamline the existing relations between Bangladesh and the United Nations. At this time, the Minister sought the full and intensive cooperation of the UN to timely implement the targets of achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) for Bangladesh.
The Minister noted that Bangladesh is internationally acclaimed as one of the world's leading troop-contributing countries to UN peacekeeping missions. Along with the Bangladesh Army, a large number of members of the Bangladesh Police are performing their duties with great dedication and professionalism in various UN peacekeeping missions, which has brightened the image and prestige of the country in the global arena.
Referring to the Rohingya crisis, the Minister said that the UN has kept the Rohingya issue at the center of the global community's attention since the beginning, which is highly commendable and encouraging. He stated firmly, “Bangladesh always believes in peaceful, dignified, and sustainable migration. However, the Rohingya crisis has now turned into a complex and sensitive issue, posing a threat to our national security.” Pointing out that Bangladesh needs broader and stronger international support and global funding under the UN umbrella to tackle this humanitarian and security crisis, he added that currently, some humanitarian projects for the forcibly displaced Myanmar nationals are ongoing through a few national and international agencies, but these are inadequate compared to the needs.
The meeting was attended, among others, by Louise Barber, Head of Office of the UN Resident Coordinator's Office in Bangladesh; Dr. Ziauddin Ahmed, Additional Secretary of the Political Wing of the Ministry of Home Affairs; Rebeka Khan, Joint Secretary of the Political-1 Branch; and Begum Minara Nazmin, Deputy Secretary of the Political-1 Section.
#
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তথ্যবিবরণী      									                   নম্বর: ৪০৯৪ 

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারীর সাক্ষাৎ
ঢাকা, ৯ জ্যৈষ্ঠ (২৩ মে) 
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদের সাথে আজ বাংলাদেশ সচিবালয়ে তাঁর অফিসকক্ষে বাংলাদেশে নিযুক্ত জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী Carol Flore-Smereczniaik সাক্ষাৎ করেন। 
অনুষ্ঠিত দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে দেশের আইনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা পরিস্থিতি, রোহিঙ্গা সংকট নিরসন, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ পুলিশের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) বাস্তবায়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধিসহ পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট ও দ্বিপক্ষীয় বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।
সাক্ষাৎকালে মন্ত্রী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের সমর্থন ও সহযোগিতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে জাতিসংঘের দৃশ্যমান ভূমিকার জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, অদূর ভবিষ্যতে এই সহযোগিতা ও দ্বিপক্ষীয় অংশীদারত্ব আরো গভীর, সুসংহত ও বেগবান হবে। 
সাক্ষাৎকালে আবাসিক সমন্বয়কারী বলেন, জাতিসংঘ বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়ন, সমৃদ্ধি ও জনগণের কল্যাণে অংশীদার হিসেবে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বাংলাদেশের সাথে জাতিসংঘের বিদ্যমান সম্পর্ককে আরো বিস্তৃত ও কার্যকর করার কৌশলগত ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করতে মন্ত্রীর মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ জানতে চান। এ সময় মন্ত্রী বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) অর্জনের লক্ষ্যমাত্রাসমূহ সময়মতো বাস্তবায়নে জাতিসংঘের সর্বাত্মক ও নিবিড় সহযোগিতা কামনা করেন।
মন্ত্রী উল্লেখ করেন, বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় দেশ হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে সমাদৃত। জাতিসংঘের বিভিন্ন শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পাশাপাশি বাংলাদেশ পুলিশের বিপুল সংখ্যক সদস্য নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করছেন, যা বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে দেশের ভাবমূর্তি ও মর্যাদাকে উজ্জ্বল করেছে।
রোহিঙ্গা সংকটের কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, জাতিসংঘ শুরু থেকেই রোহিঙ্গা ইস্যুটিকে বিশ্বসম্প্রদায়ের মনোযোগের কেন্দ্রে রেখেছে, যা অত্যন্ত প্রশংসার যোগ্য এবং আশাব্যঞ্জক। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, ‘বাংলাদেশ সর্বদা শান্তিপূর্ণ, মর্যাদাপূর্ণ ও টেকসই অভিবাসনে বিশ্বাসী। তবে রোহিঙ্গা সংকট বর্তমানে একটি জটিল ও স্পর্শকাতর ইস্যুতে পরিণত হয়েছে, যা আমাদের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ।’ এই মানবিক ও নিরাপত্তা সংকট মোকাবিলায় জাতিসংঘের ছায়াতলে বাংলাদেশের আরো ব্যাপক ও জোরালো আন্তর্জাতিক সমর্থন এবং বৈশ্বিক তহবিল প্রয়োজন উল্লেখ করে তিনি বলেন, বর্তমানে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কয়েকটি সংস্থার মাধ্যমে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের জন্য কয়েকটি মানবিক প্রকল্প চলমান রয়েছে, তবে তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।
বৈঠকে বাংলাদেশে জাতিসংঘ আবাসিক সমন্বয়কারীর কার্যালয়ের হেড অব অফিস Louise Barber, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের রাজনৈতিক অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব ড. জিয়াউদ্দিন আহমেদ, রাজনৈতিক-১ অধিশাখার যুগ্মসচিব রেবেকা খান এবং রাজনৈতিক-১ শাখার উপসচিব বেগম মিনারা নাজমীন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। 
#
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জোবাইদা করিম জুট মিলস লিমিটেডে ৫.৪১৮৭৭ মেগাওয়াট পিক (DC) / ৪.২৯ 
মেগাওয়াট AC ক্ষমতার রুফটপ সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী
ঢাকা, ৯ জ্যৈষ্ঠ (২৩ মে): 
আজ ফরিদপুরের জোয়াইর মোড়ে অবস্থিত জোবাইদা করিম জুট মিলস লিমিটেডে CapEx মডেলে নির্মিত ৫.৪১৮৭৭ মেগাওয়াট পিক (DC) / ৪.২৯ মেগাওয়াট AC ক্ষমতার রুফটপ সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিত। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে তিনি এর উদ্বোধন করেন। এর মাধ্যমে দেশের শিল্পখাতে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার সম্প্রসারণে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক স্থাপিত হলো। প্রকল্পটি ৩৩ কেভি ভোল্টেজ স্তরে ওজোপাডিকো’র ৩৩/১১ কেভি গোয়ালচামট, ফরিদপুর উপকেন্দ্রের মাধ্যমে জাতীয় গ্রিডের সাথে সংযুক্ত হয়েছে। 
উদ্বোধনের পর প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিত জোবাইদা করিম জুট মিলস লিমিটেডের চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর মিয়াসহ প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় অংশ নেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, অন্যান্য প্রাইভেট কোম্পানির জন্যে জোবাইদা করিম জুটমিল একটি মডেল হতে পারে। পরবর্তীতে আরো উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে অধিক জনসেবার মানসিকতা নিয়ে অন্য প্রাইভেট কোম্পানিসমুহ এগিয়ে আসবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, আগামী দুই তিন মাসের মধ্যে ২১টি জেলায় ডিসি অফিস, এসপি অফিস, হাসপাতালসহ সরকারি ভবনে সোলার পাওয়ার বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। 
উল্লেখ্য, জোবাইদা করিম জুট মিলস লিমিটেড প্রায় ১২০ একর জায়গার উপর অবস্থিত এবং এর ৩ লাখ ৪ হাজার ৩৭৪ বর্গফুট ছাদের উপরে সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। শিল্প খাতে বিদ্যুৎ ব্যয় হ্রাস, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে IDCOL এর আর্থিক সহযোগিতায় রুফটপ সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, শিল্প কারখানাভিত্তিক রুফটপ সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প জাতীয় গ্রিডের ওপর চাপ কমানোর পাশাপাশি কার্বন নিঃসরণ হ্রাস এবং জ্বালানি নিরাপত্তা জোরদারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সরকারের নবায়নযোগ্য জ্বালানি সম্প্রসারণ নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এ ধরনের আরো উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে দেশের জ্বালানি খাত আরো শক্তিশালী হবে। প্রকল্পটির মাধ্যমে শুধু একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণই নয়, বরং জাতীয় বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় পরিচ্ছন্ন জ্বালানির অংশগ্রহণও বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।
জুম প্ল্যাটফর্মে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রীর সাথে বিদ্যুৎ সচিব মিরানা মাহরুখ, ওজোপাডিকোর চেয়ারম্যান ও  অতিরিক্ত সচিব, নূর আহমদ এবং বিপিডিবি’র সদস্য (বিতরণ) ও ওজোপাডিকো’র ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিঃদায়িত্ব), আ.ন.ম. ওবায়দুল্লাহ ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ওজোপাডিকো’র নির্বাহী পরিচালক, প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলীসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, জোবায়দা করিম জুট মিলস এর চেয়্যারম্যান মোঃ জাহাঙ্গীর মিয়া ও উক্ত প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীগণ সরাসরি উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।
#
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অ-তালিকাভুক্ত ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিসমূহ বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ 
প্রশাসকের কার্যালয়ে তালিকাভুক্তির অনুরোধ

ঢাকা, ৯ জ্যৈষ্ঠ (২৩ মে): 

ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ ১৯৬২ এর ৪৭ ধারা মোতাবেক সমগ্র বাংলাদেশের ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিসমূহ (মসজিদ, মাদ্রাসা, ঈদগাহ, কবরস্থান, ইমামবাড়া, খানকা ও মাজারশরীফ ইত্যাদি) বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের কার্যালয়ে তালিকাভুক্ত করা বাধ্যতামূলক। দেশে বহু ওয়াক্‌ফ এস্টেট এখনও অ-তালিকাভুক্ত রয়েছে। ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও বেদখল হওয়া প্রতিরোধে অ-তালিকাভুক্ত ওয়াক্‌ফ সম্পত্তিসমূহ জরুরিভিত্তিতে বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের কার্যালয়ে তালিকাভুক্তির জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

তালিকাভুক্তির আবেদন ফরম, কাগজপত্রের তালিকা ও নিয়মাবলি বিনামূল্যে বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের ওয়েবসাইট (www.waqf.gov.bd), সকল ওয়াক্‌ফ পরিদর্শকের কার্যালয় এবং সকল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে পাওয়া যাবে।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এক গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তথ্যটি জানানো হয়েছে।

#
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তথ্যবিবরণী      									                   নম্বর: ৪০৯১
ঈদযাত্রায় শিডিউল বিপর্যয়ের শঙ্কা নেই
                                ---রেলসচিব

ঢাকা, ৯ জ্যৈষ্ঠ (২৩ মে) 
পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষ্যে ট্রেনের ঈদযাত্রা আজ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে। যাত্রীদের নির্বিঘ্ন ভ্রমণ নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ রেলওয়ে সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিয়েছে বলে জানিয়েছেন রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ ফাহিমুল ইসলাম। তিনি বলেন, বর্তমানে রেলের যে প্রস্তুতি রয়েছে, তাতে ঈদযাত্রায় বড় ধরনের শিডিউল বিপর্যয়ের আশঙ্কা নেই।
ঢাকা রেলওয়ে রেলস্টেশন (কমলাপুর) পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সচিব এসব কথা বলেন। এ সময় বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালকসহ রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
রেলসচিব বলেন, গত ঈদুল ফিতরে সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা ভালো ছিল। তবে পশ্চিমাঞ্চলে একটি ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়া এবং কুমিল্লার পদুয়ার বাজার এলাকায় লেভেল ক্রসিংয়ে বাসের সঙ্গে দুর্ঘটনার মতো দুটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেছিল। এ ছাড়া বড় ধরনের কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। 
লোকোমোটিভ সংকট মোকাবিলায় আগাম প্রস্তুতির কথাও তুলে ধরেন রেলসচিব বলেন, মিটারগেজ লোকোমোটিভের কিছু সংকট রয়েছে। তাই আমরা আগে থেকেই কর্মপরিকল্পনা নিয়েছি। ঈদের সময় ৮৫টি মিটারগেজ লোকোমোটিভ সচল রাখার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। আজ ৭৮ থেকে ৭৯টি প্রস্তুত রয়েছে। কাল থেকে তা ৮০টির বেশি হবে বলে আশা করছি।
ট্রেনের ছাদে যাত্রী ওঠা ঠেকাতে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলেও জানান সচিব। রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী, জিআরপি ও ভ্রাম্যমাণ আদালত মোতায়েন করা হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলোতে ম্যাজিস্ট্রেটসহ ভ্রাম্যমাণ আদালত দায়িত্ব পালন করবে।
স্টেশনে টিকিটবিহীন যাত্রী প্রবেশ ঠেকাতে তিন স্তরের নিরাপত্তাব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে জানিয়ে রেলসচিব বলেন, টিকিট ছাড়া যাত্রীরা যাতে স্টেশনে ঢুকতে না পারে সেজন্য নিরাপত্তা আরো জোরদার করা হয়েছে। তারাই সাধারণত ভিড় ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। তিনি আরো বলেন, যাত্রী চাপের কারণে এবারও ২৫ শতাংশ স্ট্যান্ডিং টিকিট রাখা হয়েছে। ঈদের সময় বিপুলসংখ্যক মানুষ ঢাকা ত্যাগ করে, সেজন্য রেলের চাহিদা অনেক বেশি থাকে, যা পুরোপুরি পূরণ করা সম্ভব হয় না।
আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী, জিআরপি, মেট্রোপলিটন পুলিশ, র‌্যাব ও আনসার সদস্যরা একসঙ্গে কাজ করছেন বলেও জানান তিনি। কমলাপুর স্টেশনসহ গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় ছিনতাই, পকেটমার ও বিশৃঙ্খলা ঠেকাতে বাড়ানো হয়েছে নজরদারি।
রেলসচিব বলেন, যাত্রীরা যেকোনো অভিযোগ, তথ্য বা সহায়তার জন্য রেলওয়ের ১৩১ হটলাইনে যোগাযোগ করতে পারবেন।
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উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে জনগণের সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ
                                - প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী
ঢাকা, ৯ জ্যৈষ্ঠ (২৩ মে): 
মোহাম্মদপুর এলাকার চাঁদ উদ্যান হাউজিং ও বাড়ি মালিক সমিতির নেতৃবৃন্দ এবং এলাকাবাসীর সাথে মতবিনিময় সভায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ বলেন, এলাকার উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে জনগণের সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ।
প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকার মোহাম্মদপুর এলাকার চাঁদ উদ্যান হাউজিং ও বাড়ির মালিক সমিতির নেতৃবৃন্দ এবং এলাকাবাসীর সাথে মতবিনিময় সভায় একথা বলেন।
প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাসিন্দারা রাস্তা ছাড়তে সহযোগিতা না করলে সরকার রাস্তা নির্মাণ করতে পারবে না। উন্নয়নের স্বার্থে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি আরো জানান, মোহাম্মদপুর এলাকার প্রত্যেকটি হাউজিং ও বাড়ি মালিক সমিতির সাথে ধারাবাহিকভাবে বসে সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করা হবে এবং কিশোর গ্যাং সহ অন্যান্য অপরাধমূলক কার্যক্রম দমনে বসিলা থানা স্থাপনের উদ্যেগ নেওয়া হয়েছে।
প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, পরিচ্ছন্ন ও বাসযোগ্য এলাকা গড়ে তুলতে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি সতর্ক করে বলেন, যে বাসা থেকে রাস্তায় বা নির্ধারিত স্থানের বাইরে ময়লা ফেলা হবে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
এসময় তিনি শিশু-কিশোরদের সুস্থ বিকাশে খেলার মাঠের ব্যবস্থা করার আশ্বাস দেন। পাশাপাশি এলাকার নিরাপত্তা ও নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রত্যেক বাসার সামনে রাস্তার পাশে দুটি করে লাইট স্থাপনের আহ্বান জানান এবং সম্ভব হলে সিসি ক্যামেরা স্থাপনের পরামর্শ দেন।
গ্যাস সরবরাহ নিয়ে স্থানীয়দের অভিযোগের বিষয়ে ববি হাজ্জাজ বলেন, তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে সমস্যাগুলো দ্রুত সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হবে।
সভায় স্থানীয় বাসিন্দা, বাড়ি মালিক সমিতির নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।
#
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ICT Division Holds RADP Review Meeting for May 2026

Dhaka, 23 May: 

The Review Meeting of the Revised Annual Development Programme (RADP) for May 2026 of the Information and Communication Technology (ICT) Division was held today at the conference room of ICT Tower in Agargaon, Dhaka.

The meeting was attended by the Minister of the Ministry of Posts, Telecommunications and Information Technology and Science and Technology, Faqir Mahbub Anam, as the Chief Guest.

The meeting reviewed the ongoing activities of the ICT Division, the progress of various development projects, and future implementation plans. During the meeting, Project Directors presented detailed updates on the implementation progress of their respective projects.

In his address, the Minister emphasized the importance of coordinated initiatives to further accelerate the country’s technological transformation efforts. He directed all concerned officials to work with sincerity, dedication, and professionalism to ensure that technology-driven public services reach people at the grassroots level.

The Minister also stressed the importance of timely and effective implementation of development projects and urged the officials concerned to perform their duties with greater responsibility and accountability.

The meeting was chaired by Kazi Anwar Hossain, Secretary of the ICT Division. Senior officials of the ICT Division, representatives of relevant organizations, and Project Directors were present at the meeting.
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তথ্যবিবরণী                                                                               	                          নম্বর: ৪০৮৮
জনগণের অর্থে বাস্তবায়িত প্রকল্পের সুফল জনগণের কাছেই ফিরিয়ে দিতে হবে
           –বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী আফরোজা খানম
ঢাকা, ৯ জ্যৈষ্ঠ (২৩ মে):
আজ ঢাকায় সচিবালয়ে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এপ্রিল ২০২৬ মাসের আরএডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। 
সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী আফরোজা খানম বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নির্দেশনা অনুযায়ী চলমান প্রকল্পসমূহের অবশিষ্ট কাজ দ্রুততম সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। বিমান ও পর্যটন খাতের উন্নয়নে ভবিষ্যতে নতুন কোনো প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে এর আর্থিক সক্ষমতা (Financial Feasibility) যথাযথভাবে যাচাই করতে হবে। তিনি আরও বলেন, যেকোনো অবকাঠামো বা সুবিধা নির্মাণের আগে সুপরিকল্পিত কর্মপরিকল্পনা থাকা অত্যন্ত জরুরি। পাশাপাশি ঠিকাদারদের কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণে সংশ্লিষ্টদের আরও সতর্ক ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। 
মন্ত্রী জানান, জনগণের অর্থে বাস্তবায়িত প্রকল্পের সুফল যেন প্রকৃত অর্থে জনগণের কাছেই ফিরে যায়, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সর্বদা সজাগ ও দায়িত্বশীল থাকতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। এ লক্ষ্যে সকল পর্যায়ে কঠোর নজরদারি বজায় রেখে কাজ করার নির্দেশ দেন মন্ত্রী। 
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব মিজ ফাহমিদা আখতার, এনডিসি এঁর সভাপতিত্বে সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মোস্তফা মাহমুদ সিদ্দিকসহ মন্ত্রণালয় ও বেবিচকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং চলমান বিভিন্ন প্রকল্পের পরিচালকগণ।
‎#
তরিকুল/খাদীজা/মারুফা/মিতু/কনক/আলী/মিজান/২০২৬/১৫০০ ঘণ্টা  
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শেরে বাংলা ছিলেন বাংলার কৃষক-প্রজা ও বঞ্চিত মানুষের মুক্তির অগ্রদূত 
                                                           - তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী
ঢাকা, ৯ জ্যৈষ্ঠ (২৩ মে): 
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন বলেছেন, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক কেবল একজন রাজনৈতিক নেতা নন, তিনি ছিলেন বাংলার কৃষক-প্রজা ও বঞ্চিত মানুষের মুক্তির অগ্রদূত-একজন অসাম্প্রদায়িক সমাজ সংস্কারক। তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকার কারণেই বাংলার কৃষক সমাজ জমিদারি শোষণ, মহাজনী ঋণের ফাঁদ এবং শিক্ষাবঞ্চনা থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছিল।
আজ রাজধানীতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিত সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মাঝে আর্থিক সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, তাঁর পারিবারিক ও রাজনৈতিক চেতনার সঙ্গে শেরে বাংলার নাম ও আদর্শ গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। মন্ত্রীর দাদা ছিলেন উত্তর বরিশালের কৃষক-প্রজা পার্টির সাধারণ সম্পাদক এবং শেরে বাংলার ঘনিষ্ঠ সহচর। ছোটোবেলা থেকেই শেরে বাংলার আদর্শ ও কর্মময় জীবনের গল্প শুনে তিনি রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। তিনি বলেন, ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে অবিভক্ত বাংলার প্রথম নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেরে বাংলা আবির্ভূত হন। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে তিনি উপমহাদেশের মুসলমানদের রাজনৈতিক ইতিহাসে অনন্য স্থান অধিকার করেন।
মন্ত্রী বলেন, বর্তমান সময়ে শেরে বাংলার রাজনৈতিক উত্তরাধিকার সরাসরি দৃশ্যমান না থাকলেও তাঁর সমাজ সংস্কারমূলক দর্শন আজও প্রাসঙ্গিক। তিনি শেরে বাংলা ফাউন্ডেশনকে শুধু দান-অনুদানমূলক কর্মকাণ্ডে সীমাবদ্ধ না থেকে আরো বৃহৎ পরিসরে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণের আহ্বান জানান। তিনি ফাউন্ডেশনের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখার আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং সরকারের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।
অনুষ্ঠানে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা সাবেক সচিব সৈয়দ মার্গুব মোর্শেদ ও সভাপতি মোঃ আবু হানিফসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।
রামিসা হত্যা জাতির জন্য ‘জাতীয় ব্যথা ও জাতীয় লজ্জা’
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন শিশু রামিসাকে ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনাকে ‘জাতীয় ব্যথা ও জাতীয় লজ্জা’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি আজ রাজধানীর পল্লবীতে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মাঝে আর্থিক সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এ মন্তব্য করেন। 
মন্ত্রী বলেন, রামিসাসহ এ ধরনের নৃশংস ঘটনাগুলো অত্যন্ত মর্মান্তিক ও দুঃখজনক। তিনি বলেন, পুরো জাতি এ ঘটনায় শোকাহত এবং ক্ষুব্ধ। জাতির পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান নিহত শিশুর পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা, সহানুভূতি ও শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, দেশের প্রচলিত আইনের আওতায় দ্রুততম সময়ে অপরাধীদের বিচারের মুখোমুখি করতে সরকার সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। 
এসময় তথ্যমন্ত্রী গণমাধ্যমের ভূমিকার প্রশংসা করে বলেন, এ ধরনের ঘটনায় জনগণের মধ্যে যে ক্ষোভ ও সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে, তা গণমাধ্যমের দায়িত্বশীল ভূমিকার ফল। তিনি বলেন, সাংবাদিকদের তৈরি জনমতের ভিত্তিতেই সরকার আরও কার্যকর আইন ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে, যাতে সমাজ থেকে এ ধরনের ঘৃণ্য অপরাধ নির্মূল করা সম্ভব হয়। 
#
ইমরানুল/খাদীজা/মারুফা/মিতু/আতিক/কনক/আলী/আসমা/২০২৬/১৫০০ ঘণ্টা
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চোরাইপথের পশু নয়, বৈধ উৎসে কোরবানির পশু কেনার আহ্বান মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রীর

ঢাকা, ৯ জ্যৈষ্ঠ (২৩ মে):
চোরাইপথের পশু নয়, সবাইকে বৈধ উৎস হতে শরিয়তসম্মতভাবে কোরবানির পশু কেনার আহ্বান জানিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী সুলতান সালাউদ্দিন টুকু।
আজ ঢাকায় গাবতলী পশুর হাটে পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষ্যে কোরবানির পশুর হাট পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এ আহ্বান জানান।
প্রতিমন্ত্রী বলেন, কোরবানি দেওয়া হয় আল্লাহকে রাজি-খুশি করার জন্য। কোরবানি যাতে সহিভাবে ও হালাল পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়, সে বিষয়ে সবাইকে সচেতন থাকতে হবে। তিনি বলেন, কোরবানির হাটে গবাদিপশুর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে মেডিকেল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। অসুস্থ পশুর তাৎক্ষণিক চিকিৎসা, জ্বর পরীক্ষা এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও চিকিৎসকরা হাটে সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করছেন, যাতে পশুর স্বাস্থ্যঝুঁকি দ্রুত মোকাবিলা করা যায়।
প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, দেশে এবারের কোরবানির জন্য প্রায় এক কোটি ২৩ লাখ গবাদিপশু প্রস্তুত রয়েছে, যেখানে সম্ভাব্য চাহিদা প্রায় এক কোটি এক লাখ গবাদিপশু। ফলে প্রায় ২২ লাখ পশু উদ্বৃত্ত থাকবে। এ পরিস্থিতিতে বাইরে থেকে পশু আমদানির প্রয়োজন নেই। তিনি বলেন, দেশীয় খামারিদের স্বার্থ রক্ষায় সীমান্তে নজরদারি জোরদার করা হয়েছে এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় করে অবৈধভাবে গবাদিপশু প্রবেশ প্রতিরোধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
তিনি আরো বলেন, হাট ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম দূর করা, ক্রেতা-বিক্রেতাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং প্রতারণা রোধে সরকার সতর্ক রয়েছে। জাল টাকা শনাক্তে বিশেষ ব্যবস্থা ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ব্যবহারের পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা বাহিনী মাঠে সক্রিয় রয়েছে।
এসময় উপস্থিত ছিলেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো: শাহজামান খান, অধিদপ্তরের পরিচালক ডাঃ মোঃ বয়জার রহমানসহ মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।
#

মামুন/খাদীজা/মারুফা/মিতু/আতিক/আলী/আমিরুল/২০২৬/১৪৩৪ ঘণ্টা


তথ্যবিবরণী                                                                                                               নম্বর: ৪০৮৫  
হাম রোগের সর্বশেষ প্রতিবেদন
ঢাকা, ৯ জ্যৈষ্ঠ (২৩ মে): 
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী গতকাল শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে আজ শনিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত 
২৪ ঘণ্টায় দেশে সন্দেহজনক হাম রোগীর সংখ্যা ১ হাজার ৯৬৭ জন এবং নিশ্চিত হাম রোগীর সংখ্যা ১৬৫ জন। ১৫ মার্চ থেকে অদ্যাবধি মোট সন্দেহজনক হাম রোগী হাসপাতালে ভর্তির সংখ্যা ৪৯ হাজার ৩৮৯ জন। অদ্যাবধি হাসপাতাল হতে মোট ছাড় পাওয়া রোগীর সংখ্যা ৪৫ হাজার ১১ জন। 
গত ২৪ ঘণ্টায় নিশ্চিত হাম রোগে ১ জন এবং সন্দেহজনক হাম রোগে ৩ জন মারা যান। গত ১৫ মার্চ হতে অদ্যাবধি মোট নিশ্চিত হাম রোগে মৃত্যুর সংখ্যা ৮৬ এবং সন্দেহজনক হাম রোগে মৃত্যুর সংখ্যা ৪২৬ জন। 
আজ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এসব তথ্য জানানো হয়।
# 
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Handout                                       	                                                                             Number: 4084
Buy sacrificial animals from legal sources, not smuggled ones 
-Livestock State Minister
Dhaka, 23 May:  
Fisheries and Livestock State Minister Sultan Salauddin Tuku   today urged citizens to purchase Shariah-compliant sacrificial animals from legitimate domestic sources rather than choosing smuggled livestock for the upcoming Eid-ul-Azha.
He made the remarks during an exchange with journalists this morning after inspecting the Gabtoli cattle market in the capital ahead of the major Muslim festival.
	He said, Religious experts and Muftis can better explain the validity of sacrificing illegally imported or smuggled animals. However, I urge everyone to buy animals from legal sources to ensure the sacrifice aligns with Shariah principles, the State Minister said.
Emphasizing the spiritual significance of the festival, the State Minister said that Qurbani is performed solely to attain the satisfaction of Almighty Allah. Therefore, everyone must remain conscious to ensure that the sacrifice is completed correctly and through halal means.
The State Minister informed that medical centers have been established at the cattle markets to ensure health services for the livestock. Arrangements have been made for immediate treatment of sick animals, fever checkups, and the supply of necessary medicines, officials and veterinarians from the Department of Livestock Services (DLS) are discharging their duties round-the-clock at the market to tackle any animal health risks swiftly, he added.
The State Minister highlighted that around 1 crore 23 lacs sacrificial animals are ready across the country this year against a potential demand of nearly 1 crore 01 lacs, leaving a surplus of about 22 lakh animals. Under these circumstances, there is absolutely no need to import cattle from abroad, he stated.
 	He stated, to protect the interests of our local farmers, surveillance along the borders has been intensified. In coordination with law enforcement agencies, stringent measures have been taken to prevent the illegal entry of livestock.
He further assured that the government remains highly vigilant to eliminate irregularities in market management, ensure the safety of buyers and sellers, and prevent fraud. Special arrangements and necessary equipment have been deployed to detect fake notes, alongside the active presence of law enforcement personnel on the ground.
Director General of the Department of Livestock Services, Director Dr. Md. Boyzar Rahman, and senior officials of the ministry and department were present among others.
#
Mamun/Khadiza/Marufa/Mitu/Atik/Kanok/Ali/Mizan/2026/1420 Hours 


তথ্যবিবরণী                                                                                                               নম্বর: ৪০৮৩ 
‎নদীর সাথে দেশের ভাগ্য জড়িত 
               - পানিসম্পদ মন্ত্রী
ঢাকা, ৯ জ্যৈষ্ঠ (২৩ মে): 
‎পানি সম্পদমন্ত্রী মোঃ শহীদউদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলেছেন, বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ, নদী বাঁচলে দেশ বাঁচবে। নদীর সাথে দেশের ভাগ্য জড়িত। তিনি আরো বলেন, দেশে ছোট বড় প্রায় এক হাজার ৪১৫টি নদী রয়েছে। এসকল নদী এক একটি জীবন্ত সত্তা। নদী ব্যবস্থাপনায় জনসম্পৃক্তা বাড়ানো দরকার।  
‎আজ জাতীয় প্রেস ক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে নোঙর ট্রাস্ট আয়োজিত ‘জাতীয় নদী দিবস-২০২৬’ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।
‎ মন্ত্রী বলেন, নির্বাচনি ইশতেহার অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সর্বোচ্চ জনকল্যাণকে অগ্রাধিকার দিয়ে উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নিচ্ছেন। আগামী পাঁচ বছরে ২০ হাজার কিলোমিটার খাল, নদী ও জলাধার খনন ও পুনঃখনন করা হবে। খাল খননের সাথে খাল ও নদীর অবৈধ দখল ও দূষণ প্রতিরোধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।  
‎মন্ত্রী আরো বলেন, ইতোমধ্যে পদ্মা ব্যারেজ প্রকল্প পাশ হয়েছে। পদ্মা ব্যারেজ নির্মাণের ফলে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ২৪টি জেলার জীবন-জীবিকা, কৃষি, মৎস্য ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা পাবে এবং নদীতে নাব্যতা ফিরে আসবে। তিস্তা মহাপরিকল্পনার বিশেষজ্ঞ মতামত ও সমীক্ষা সমাপ্ত হলে সহসাই প্রকল্প অনুমোদনের আশ্বাস প্রদান করেন মন্ত্রী।
‎নোঙর ট্রাস্টের চেয়ারম্যান সুমন শামসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় মাদারীপুর-৩ আসনের সংসদ সদস্য আনিছুর রহমান খোকন, বিজিসি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যাঞ্চেলর অধ্যাপক ড. মনজুরুল কিবরিয়া, নদী গবেষক ও নদী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত বিশিষ্টজন উপস্থিত ছিলেন।
#
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Handout                                       	                                                                             Number: 4082
RAJUK officials must work as a team to ensure services for city dwellers
 			   -State Minister for Housing and Public Works

Dhaka, 23 May: 
The State Minister for Housing and Public Works, Ahmmed Sohel Monzur, has directed the officials of Rajdhani Unnayan Kartripakkha (RAJUK) to work unitedly as a team to ensure proper services for the city dwellers.
The State Minister said this as the chief guest today at an exchange meeting with all officials aimed at reviewing the overall activities of RAJUK's Development Control Wing, held at the RAJUK Auditorium. RAJUK Chairman Engineer Md. Riyazul Islam presided over the meeting.
The meeting was also attended by RAJUK Members Sheikh Motiar Rahman, Mohammad Bashirul Haque Bhuiya, and Mohammad Zahirul Islam.
During the session, the State Minister listened carefully to the statements and opinions of the RAJUK officials. He then provided various guidelines to resolve the existing problems faced by the officials in their workspace.
It is worth noting that the Development Control Wing of RAJUK primarily works to ensure planned urbanization in the capital development area. This wing manages various regulatory activities regarding building construction, land use, and urban planning. The Development Control Wing reviews and approves blueprints for residential, commercial, and industrial buildings. It ensures correct land use according to the Master Plan and Detailed Area Plan (DAP). It also verifies adherence to the Bangladesh National Building Code (BNBC) and conducts drives and legal actions against unauthorized building construction. Furthermore, this wing monitors building heights, setbacks, and Floor Area Ratio (FAR), and issues Occupancy Certificates after verifying a building's usability upon completion of construction.
#
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তথ্যবিবরণী                                                                               	                          নম্বর: ৪০৮১
নগরবাসীর সেবা নিশ্চিত করতে রাজউকের কর্মকর্তাদের টিম হিসেবে কাজ করতে হবে
    -গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী
ঢাকা, ৯ জ্যৈষ্ঠ (২৩ মে):
গৃহায়ন ও গণপুর্ত প্রতিমন্ত্রী আহম্মদ সোহেল মনজুর বলেছেন, নগরবাসীর সেবা নিশ্চিত করতে রাজউকের কর্মকর্তাদের একটা টিম হিসেবে কাজ করতে হবে। 
প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় রাজউক অডিটোরিয়ামে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ উইং-এর সার্বিক কার্যক্রম পর্যালোচনার লক্ষ্যে কর্মকর্তাদের সাথে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন। 
রাজউক চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মো: রিয়াজুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় সদস্য শেখ মতিয়ার রহমান, মোহাম্মদ বশিরুল হক ভূইয়া ও মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।
সভায় প্রতিমন্ত্রী রাজউকের কর্মকর্তাদের বিভিন্ন বক্তব্য ও মতামত মনোযোগ সহকারে শুনেন। তিনি এসময় রাজউকের কর্মকর্তাদের কর্মক্ষেত্রের বিদ্যমান সমস্যা সমাধানের বিষয়ে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। 
উল্লেখ্য, রাজউকের উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ উইং মূলত রাজধানী উন্নয়ন এলাকার পরিকল্পিত নগরায়ন নিশ্চিত করতে কাজ করে যাচ্ছে। এই উইং ভবন নির্মাণ, জমির ব্যবহার এবং নগর পরিকল্পনা সংক্রান্ত বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ উইং আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প ভবনের নকশা পরীক্ষা ও অনুমোদন প্রদান; মাস্টার প্ল্যান ও ড্যাপ (DAP) অনুযায়ী ভূমির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা; বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোড (BNBC) অনুসরণ যাচাইকরণ; অনুমোদনহীন ভবন নির্মাণের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। এই উইং থেকে ভবনের উচ্চতা, সেটব্যাক ও ফ্লোর এরিয়া রেশিও (FAR) তদারকি এবং নির্মাণ শেষে ভবন ব্যবহারের উপযোগিতা যাচাই করে অকুপেন্সি সার্টিফিকেট (Occupancy Certificate) প্রদান করা হয়।
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তথ্যবিবরণী                                                                                                        নম্বর: ৪০৮০ 
  
টেক্সটাইল খাতকে টেকসই করতে শিল্পের দক্ষতা ও শিক্ষার মানোন্নয়ন জরুরি
                                                                        - বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী
ঢাকা, ৯ জ্যৈষ্ঠ (২৩ মে): 
বাণিজ্য, শিল্প এবং বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বলেছেন, টেক্সটাইল শিল্পকে টেকসই করতে শিল্পের দক্ষতা ও শিক্ষার মানোন্নয়ন জরুরি। শিল্পে সংকট থাকলে শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থানও টেকসই হবে না।
আজ রাজধানীর ফার্মগেটে জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রোমোশন সেন্টারে ‘কর্মসংস্থানে টেকসই উত্তরণ: টেক্সটাইল শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতি ও পথচলা’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
মন্ত্রী বলেন, সরকার নতুন করে সরকারি মালিকানায় কোনো মিল স্থাপন বা পরিচালনার পরিকল্পনা করছে না। তিনি বলেন, সরকার নীতিগত সহায়তা ও প্রয়োজনীয় পরিবেশ তৈরিতে কাজ করবে। বিদ্যমান টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলোর কারিকুলাম সময়োপযোগী করা এবং প্রযুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিয়মিতভাবে তা হালনাগাদ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির।
 তিনি বলেন, টেক্সটাইল শিল্পকে টেকসই করতে হলে আগে শিল্পখাতকেই প্রতিযোগিতাসক্ষম ও আধুনিক করতে হবে। টেক্সটাইল শিক্ষার মানোন্নয়নে বিটিএমএ ও সক্ষম বেসরকারি মিলগুলোকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। এতে শিক্ষকের ঘাটতি কমবে, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন বাড়বে এবং শিক্ষার্থীরা বাস্তব শিল্প অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে।
মন্ত্রী বলেন, জ্বালানি সরবরাহের অনিশ্চয়তা, উৎপাদন ব্যয়, অর্থের ব্যয়হার এবং প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা টেক্সটাইল খাতের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। এসব সমস্যা সমাধানে সরকার কাজ করছে। পাশাপাশি মানবসৃষ্ট ফাইবার, নতুন পণ্য উন্নয়ন এবং ভ্যালু চেইনের মানোন্নয়নের মাধ্যমে খাতটিকে আরো প্রতিযোগিতাসক্ষম করা হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। 
সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব আব্দুন নাসের খান। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. আব্বাসউদ্দীন শায়ক। প্যানেল আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন ব্লু প্লানেটের নির্বাহী পরিচালক এবং বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শওকত আজীজ রাসেল।
সেমিনারে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের দপ্তর ও সংস্থার প্রধান, বস্ত্র খাতের ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা এবং টেক্সটাইল খাতের সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন।
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